
মৃত ব্যক্তির চিঠি

গত রমজানেও 

আমি তোমাদের সাথে ছিলাম!!

হাসান ইমতিয়াজ

আমাকে চিনতে পেরেছো?! মনে হয় আমাকে ভুলে
গেছো?  কারণ,  জীবিতরা  মৃতদের  খুব  দ্রুতই
ভুলে  যায়। তোমাদের  কি  মনে  পড়ে  গেল
রমজানেও  আমি  তোমাদের  সাথেই  ছিলাম!  আমরা
বন্ধুরা তারাবী ও অন্যান্য নামাজে একসাথে
মসজিদে  যেতাম...  তোমাদের  সাথেই  তো  রোজা-
ইফতার করেছি। কত মজাই না করেছি... কিন্তু…
কিন্তু..জানতে পারিনি সেটিই ছিল আমার শেষ
রমজান।  কোনদিন কল্পনাও করিনি জীবনের শেষ
রমজানটি তোমাদের সাথে কাটাচ্ছি।  আহ!  যদি
জানতাম;  তাহলে  বিশ্বাস  কর  সে  মাসে অনেক
বেশি  পরিমাণে  নেক  কাজ  করতাম।  দান  সদকা
করতাম;  রমজানের  ফজীলত-বরকত  অর্জনের
চেষ্টা করতাম। যদি জানতাম,  সে রমজানই হবে
আমার  জীবনের  শেষ  রমজান,  তাহলে  কিছুতেই
অবহেলা  করে জামাত  হারাতাম  না!  আগের
রমজানের  তুলনায়  অনেক  অনেক  বেশি  কুরআন
তিলাওয়াত  করতাম।  আমাকে তোমরা  গুনাহের
কাছেও  ঘেঁষতে  দেখতে  না;  রবং  ভালো  কাজেই
মনোযোগী  পেতে।কিন্তু  এখন  শত আফসোসও  কি
আামার  তামান্না  পূরণ  করণে  পারবে?!
তোমাদের  মনে  আছে গত ঈদে আমরা  একে অপরের
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সাথে  মুসাফাহা  মুআনাকা  করেছিলাম?  যদি
জানতাম  সেটাই  হবে  আমার  জীবনের  শেষ  ঈদ,
তাহলে  আগ্রহ  ভরে  তোমাদের  বিদায়ী
অভ্যর্থনা জানাতাম।

বন্ধু আমাকে কি তোমাদের দুআয় একটু স্মরণ
করবে না? আমি তোমাদের একটু দুআর আশায় কতটা
কাতর থাকি যদি জানতে...  আমি আশা করি তোমরা
আমার জন্য এবং সমস্ত মৃতদের জন্য আল্লাহর
রহমত ও ক্ষমার দুআ করবে!  আমলের ভূবন থেকে
আমরা  তোমাদের  থেকে  বিচ্ছিন্ন  হয়ে   চলে
এসেছি;  এখন  প্রতিদান দিবসের  পূর্বে  না
হিসাব কিতাব হবে,  না কোন আমল আমাদের কাজে
আসবে। তোমাদের  শুভাকাঙ্খী  হিসেবে বলি-
প্রিয়!  জীবনের  প্রতিটা  মিনিট  এবং
সেকেন্ডকে গনীমত মনে কর;  কেননা এর মূল্য
যে  কত  বেশি  তা  সেই  বুঝতে  পারে  যে  তা
হারায়। আর পরকালের জন্য  পাথেয় সংগ্রহ
করতে  ভুল   না।  জেনে  রেখ,  উত্তম  পাথেয়
তাকওয়া  তথা  খোদাভীতি  ছাড়া  অন্য  কিছু
নয়। যারা তোমাদের দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে,
তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। শোন,  আজ যে
মৃত্যু  পরোয়ানা  তোমাদের  ডিঙ্গিয়ে
অন্যদের  দরজায়  কড়া  নাড়ছে  এটা  থেকে
আনন্দিত হয়ো  না  যেন।  কারণ,  অচিরেই  তা
অন্যদের  ছেড়ে  তোমার  দরজায়  আঘাত  হানবে।
সুতরাং  প্রস্তুত  থাক। দুনিয়ার  মায়া
করছ? এতো হল পারাপারের পথ মাত্র ।বসবাসের
স্থান  তো  পরকাল-  দুনিয়া  নয়।  সুতরাং
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সফরের  এ  সময় থেকে গন্তব্যের পাথেয়  যত
পার অর্জন কর।

প্রিয় বন্ধু! ধরে নাও এটিই তোমার জীবনের
শেষ রমজান। এ অনুভুতি যেন  তোমাকে এ মাসের
যথাযথ সদ্ব্যাব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ ঝরে
এবং রমজানের পরও যেন রমজানের পরও যেন তা
ক্রিয়াশীল থাকে।

তাদের মত যেন না হও, যাদের কথা মহান আল্লাহ
তা’আলা পবিত্র কুরআনে বিবৃতি করেছেন- “হে
আল্লাহ! দয়া করে একটি বার দুনিয়ায় ফিরে
যাওয়ার  সুযোগ  দিন,  যেন  "পাপের
প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ  বেশি  বেশি  ভাল  কাজ
করে আসতে পারি।

ওয়াস্সালাম

***
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